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পিবত্র েকারআন সুপথ বা েহদায়াত লােভর ঐশী মহাগ্রন্থ। প্রিতিদন লাখ লাখ মুসলমান এবং এমনিক অেনক অমুসলমানও
িবিভন্ন ভাষায় অধ্যয়ন করেছন এই অনন্য িকতাব। এ আসমািন িকতাব সব সময়ই মানুষেক জ্ঞান অর্জন করেত ও জ্ঞােনর
িবিভন্ন িবষয় েথেক িশক্ষা েনয়ার আহ্বান জানায়। ফরািস িচন্তািবদ েজােয়ল লুিবন মেন কেরন েকারআেনর বাণীগুেলা
যুক্িতপূর্ণ  ও  বুদ্িধবৃত্িতক  হওয়ায়  িবশ্েবর  েকািট  েকািট  মুসলমােনর  জীবেন  এ  মহাগ্রন্থ  েযাগায়  অেশষ
প্রাণশক্িত এবং েকারআনই তােদর জীবেনর মূল অক্ষ বা েকন্দ্র-িবন্দু। েজােয়ল লুিবন িলেখেছন, “েকারআন এমন এক
গভীর  সাগর  যা  েথেক  সঞ্চািরত  হেয়েছ  জ্ঞােনর  অেনক  নদ-নদী।  এভােব  িবশ্ববাসীর  কােছ  কল্যাণ  েপৗঁেছ  িদেয়েছ  এ
গ্রন্থ।  এটা  স্পষ্ট  েকারআন  সব  সময়ই  জীিবত  থাকেব।  প্রত্েযক  যুেগই  জ্ঞান-িপপাসু  ও  গেবষকরা  িনজস্ব

িচন্তাশক্িত  এবং  উপলব্িধ-ক্ষমতার  আেলােক  েকারআন  েথেক  উপকৃত  হচ্েছ।  “
েকারআেনর  দৃষ্িটেত  িবশ্ব  জগেতর  পরেত  পরেত  ছিড়েয়  আেছ  মহান  আল্লাহর  সৃষ্িট-েকৗশল,  জ্ঞান-িবজ্ঞান  ও
ৈনপুণ্েযর নানা িনদর্শন। এ মহাগ্রন্থ সৃষ্িট-জগত িনেয় িচন্তা-ভাবনা ও গেবষণার আহ্বান জানায়। ৈবজ্ঞািনক
িবষয়সহ  মানুেষর  অজানা  অেনক  িবষয়  তুেল  ধেরেছ  েকারআন।  আধুিনক  যুেগর  ৈবজ্ঞািনক  তথ্েযর  সােথ  েকারআেনর  তুেল
ধরা এ সংক্রান্ত তথ্যগুেলার িমল িবজ্ঞানীেদর িবস্িমত কেরেছ। তাই এ িবষয়গুেলা েকারআেনর অেলৗিককতার িনদর্শন
িহেসেব িবেবিচত হচ্েছ। েযমন, মহান আল্লাহ বহু শতক আেগ েকারআেন েঘাষণা কেরেছন েয, িতিন উদ্িভদসহ জীবন্ত সব

িকছুেক েজাড়ায় েজাড়ায় সৃষ্িট কেরেছন। সুরা ইয়ািসেনর ৩৬ নম্বর আয়ােত আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বেলেছন,
“পিবত্র িতিন িযিন জিমন েথেক উৎপন্ন উদ্িভদেক, তােদরই মানুষেক এবং যা তারা জােন না, তার প্রত্েযকেক েজাড়া

েজাড়া কের সৃষ্িট কেরেছন।”
সুরা “রাদ”-এ মহান আল্লাহও বেলেছন, ” িতিনই ভূমণ্ডলেক িবস্তৃত কেরেছন এবং তােত পাহাড় পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন
কেরেছন এবং প্রত্েযক ফেলর মধ্েয দু’দু প্রকার সৃষ্িট কের েরেখেছন। িতিন িদনেক রাত্ির িদেয় আবৃত কেরন। এেত

তােদর জন্েয িনদর্শন রেয়েছ,যারা িচন্তা কের। ”
উল্েলখ্য  পিবত্র  েকারআন  নােজল  হওয়ার  যুেগ  মানুষ  সমস্ত  জীবন্ত  সৃষ্িটকুেলর  িলঙ্গ  েভদ  তথা  পুংিলঙ্গ  ও
স্ত্রী  িলঙ্গ  থাকার  িবষেয়  অবগত  িছল  না।  েকারআনই  প্রথম  এ  তথ্য  িদেয়েছ।  এ  িবষয়িট  মহান  আল্লাহর  ক্ষমতা  ও

একত্েবর িনদর্শন। সুরা জািরয়ােতর ৪৮ ও ৪৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,
“আিম  ভূিমেক  িবিছেয়িছ।  আিম  কত  সুন্দরভােবই  না  িবছােত  সক্ষম।  আিম  প্রত্েযক  বস্তু  েজাড়ায়  েজাড়ায়  সৃষ্িট

কেরিছ, যােত েতামরা হৃদয়ঙ্গম কর।”
সর্বপ্রথম েয িবজ্ঞানী উদ্িভেদর মধ্েয পুিলঙ্গ ও স্ত্রী িলঙ্গ থাকার কথা উল্েলখ কেরেছন িতিন হেলন সুইিডশ
িবজ্ঞানী কার্ল িলেন। খৃস্িটয় অষ্টাদশ শতেকর মাঝামািঝ সমেয় িতিন এ মত প্রকাশ কেরন। তার ওই বক্তব্েয অেনেকই
িবস্িমত হয় এবং তারা িগর্জার কর্মকর্তােদরেক তার িবরুদ্েধ ক্েষিপেয় েতােল। ফেল কেয়ক বছর ধের ইউেরােপ তার
েলখনীেক ভুল মতামত িহেসেব ধরা হত। িকন্তু এর িকছু পরই িবজ্ঞানীরা িলেনর মতামতেক সত্য বেল স্বীকৃিত েদন এবং

তা একিট ৈবজ্ঞািনক মূল নীিত িহেসেব গৃহীত হয়।
পিবত্র  েকারআেন  উদ্িভেদর  প্রজনন  বা  পরাগায়ন  সম্পর্েক  বক্তব্য  এেসেছ।  এ  মহাগ্রন্েথ  বলা  হেয়েছ,  উদ্িভদ  ও

গাছপালার ফুেলর পরাগায়ন বাতােসর মাধ্যেম ঘেট। সুরা িহজেরর ২২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,



“আিম বায়ুর িবিভন্ন প্রবাহ পািঠেয় থািক (েমঘ ও গাছপালােক) গর্ভবতী করার জন্য। আিম আকাশ েথেক পািন বর্ষণ কির
এবং েতামােদরেক তা পান করাই। … …”

প্রাচীন কােলও মানুষ েখজুেরর মত েকােনা েকােনা গােছর স্ত্রী ও পুরুষ প্রজািত থাকার িবষেয় জানেত েপেরিছল।
তারা বুঝেত েপেরিছল, নর েখজুর গােছর ফুেলর পরাগ-েরণু স্ত্রী েখজুর গােছর ফুেলর গর্ভাশেয় িমিলত না হেল ওই
গােছ েখজুর ফলেব না। িকন্তু িবজ্ঞানীরা সব উদ্িভদ বা জীেবর ক্েষত্েরই স্ত্রী ও পুরুষ প্রজািত থাকার কথা
জানেতন  না।  অবশ্য  সব  উদ্িভেদর  পরাগায়ন  একই  ধরেণর  নয়।  েকােনা  েকােনা  উদ্িভেদর  ফুেলর  পরাগায়ন  কীট-পতঙ্গ,
পািখ,  প্রজাপিত  ও  েমৗমািছর  মাধ্যেমও  সম্পন্ন  হয়।  তুলা,  ডাল  জাতীয়  উদ্িভদ,  ডািলম  ও  মাল্টা  জাতীয়  ফল  গােছর
ফুেলর পরাগায়ন বাতােসর মাধ্যেম হয়। পুরুষ ফুেলর পরাগেরণু যখন পিরণত বা পিরপক্ব হয় তখন এসব েরণুধারী েকাষ
বা বৃন্েতর মুখ খুেল যায় এবং পাউডােরর মত েরণুগুেলা বাতােসর মাধ্যেম স্ত্রী ফুেল ছিড়েয় পেড়। স্ত্রী ফুেলর
গর্ভাশেয়  এসব  পরাগ-েরণুর  মাধ্যেম  পরাগায়ন  ঘেট  এবং  গর্ভাশয়িট  ফেল  পিরণত  হয়।  েমৗমািছ  বা  প্রজাপিত  জাতীয়

কীট-পতঙ্গ ফুেল মধু েখেত িগেয় এক ফুল েথেক অন্য ফুেল পরাগ-েরণু বহেনর মাধ্যেমও একইভােব পরাগায়ন ঘটায়।
পিবত্র েকারআেনর ৈবজ্ঞািনক তথ্েযর আেরকিট িদক হল, সৃষ্িটকুেলর ভারসাম্য। উদ্িভদ জগেতও ভারসাম্য েদখা যায়।
সুরা িহজেরর ১৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, ” আিম ভূপৃষ্েঠ প্রত্েযক বস্তু সু-পিরিমতভােব উৎপন্ন কেরিছ।” এখােন
েয  িবষেয়র  িদেক  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ  তা  হল  গাছ-পালা  জন্েমর  ক্েষত্ের  েযসব  উপাদােনর  প্রভাব  রেয়েছ  েসগুেলা
পিরমাণ  ও  গুণগত  িদক  েথেক  ভারসাম্যপূর্ণ।  িবিভন্ন  ঋতুেত  বাতাস,  মািট  ও  তাপমাত্রার  িভন্ন  িভন্ন  অবস্থার
আেলােক নানা ধরেণর গাছপালা, ফুল ও ফল জন্েম। সম্প্রিত উদ্িভদ িবজ্ঞােনর গেবষণায় েদখা েগেছ, প্রত্েযক গাছ-
পালার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা অংশ ও উপাদােনর সুিনর্িদষ্ট িহসাব, মাপ বা ওজন রেয়েছ। এসব অংেশর েকানিট কম েবিশ

হেল তা অন্য উদ্িভেদ পিরণত হয়।
েকারআেনর  িবজ্ঞান  সম্পর্িকত  তথ্েযর  অেলৗিককতা  জ্ঞান-িবজ্ঞােনর  অেনক  অজানা  রহস্েযর  পর্দা  উন্েমািচত
কেরেছ।  তেব  পিবত্র  েকারআেনর  মূল  লক্ষ্য  হল  মানুষেক  সুপথ  েদখােনা।  তবুও  এ  মহাগ্রন্েথ  মােঝ  মধ্েয  ইশারায়
ইঙ্িগেত  েযসব  ৈবজ্ঞািনক  তথ্য  েদয়া  হেয়েছ  তা  েথেকই  েবাঝা  যায়  এমন  এক  উৎস  েথেক  এসব  তথ্য  েদয়া  হেয়েছ  যাঁর
জ্ঞান-ভাণ্ডার অেশষ বা অসীম এবং িযিন অতুলনীয় মহা-েকৗশলী। আর এই মহান সত্তাই িবশ্ব জগেতর একমাত্র স্রষ্টা

এবং িতিনই উপাসনা বা এবাদেতর েযাগ্য একমাত্র সত্তা। সুরা েফারকােনর ৬ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,
” েহ রাসূল! আপিন বলুন, এেক িতিনই অবতীর্ণ কেরেছন, িযিন নেভামণ্ডল ও ভূমণ্ডেলর েগাপন রহস্য অবগত আেছন। িতিন

ক্ষমাশীল, েমেহরবান। ”

েকারআেনর  নানা  তথ্েযর  অেলৗিককতার  মধ্েয  েকােনা  েকােনা  ঘটনা  ঘটার  ব্যাপাের  ভিবষ্যদ্বাণী  অন্যতম।
েযমন,েরােমর  কােছ  ইরােনর  পরাজেয়র  ভিবষ্যদ্বাণী।  ৬১৫  খৃস্টাব্েদ  ইরােন  সাসানীয়  রাজবংেশর  শাসন  চলাকােল
েরামান  সাম্রাজ্য  ইরােনর  কােছ  পরািজত  হয়।  িকন্তু  খুবই  িশগিগরই  ইরান  েরাম  সাম্রাজ্েযর  কােছ  পরািজত  হেব

েকারআন েজারােলা ও স্পষ্টভােব ভিবষ্যদ্বাণী কেরেছ।
সুরা েরােমর দুই েথেক চার নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, “েরামকরা পরািজত হেয়েছ,িনকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তােদর
পরাজেয়র পর িশগিগরই িবজয়ী হেব,কেয়ক বছেরর মধ্েয। অগ্র-পশ্চােতর কাজ আল্লাহর হােতই। েসিদন মুিমনরা আনন্িদত

হেব।”
ইিতহাস সাক্ষ্য েদয়, েকারআেনর ওই ভিবষ্যদ্বাণী সফল হেয়িছল।



েকারআেনর  ভিবষ্যদ্বাণীর  আেরকিট  দৃষ্টান্ত  সুরা  কাওসার।  িবশ্বনবী  (সাঃ)’র  পুত্র  সন্তান  মারা  যাওয়ায়  এবং
তাঁর দ্িবতীয় েকােনা জীিবত পুত্র সন্তান না থাকায় েকােনা েকােনা অজ্ঞ মুশিরকরা বলত, মুহাম্মাদ(সাঃ)-এর বংশ
িনশ্িচহ্ন হেয় েগেছ। েয েলাকিট রাসূল (সাঃ)-েক “আবতার” বা বংশধরহীন বেল উল্েলখ করত পিবত্র েকারআেন আল্লাহ
তােকই “আবতার” বেল উল্েলখ কেরেছন। বাস্তেবও হেয়েছ তাই। েলাকিটর সন্তানািদ থাকা সত্ত্েবও দুই-িতন প্রজন্ম
পরই  তার  বংশ  িনশ্িচহ্ন  হেয়  যায়।  িকন্তু  িবশ্বনবী  (সাঃ)’র  পিবত্র  বংশধারা  তাঁর  কন্যা  হযরত  ফােতমা  (সাঃ)’র

মাধ্যেম অব্যাহত থােক এবং তা আেজা অব্যাহত রেয়েছ। পিবত্র বৃক্েষর মত এর শাখা-প্রশাখা আেজা প্রবর্ধমান।
মহান আল্লাহ সুরা কাওসাের বেলেছন, ” িনশ্চয় আিম আপনােক কাওসার (তথা ব্যাপক কল্যাণ ও বরকত) দান কেরিছ। অতএব

আপনার পালনকর্তার উদ্েদশ্েয নামায পড়ুন এবং েকারবানী করুন। েয আপনার শত্রু, েসই েতা েলজকাটা, িনর্বংশ।”
১৯৮১ সােল তৎকালীন ফরািস প্েরিসেডন্ট ফ্রােসাঁয়া িমেতরা মিম কের রাখা েফরাউেনর লাশ পরীক্ষা-িনরীক্ষা ও

গেবষণার জন্য তা ফ্রান্েস পাঠােত িমশর সরকােরর কােছ অনুেরাধ কেরন।
েফরাউেনর লাশবাহী িবমান যখন ফ্রান্েসর মািটেত অবতরণ কের তখন েদশিটর সরকার প্রধান ও মন্ত্রী পিরষদসহ অেনক
উচ্চ-পদস্থ  ফরাসী  কর্মকর্তা  লাশিটেক  সম্বর্ধনা  জানােত  িবমানবন্দের  উপস্িথত  হন।  মেন  হচ্িছল  েযন  েফরাউন

এখনও জীিবত রেয়েছন এবং িতিনই ফ্রান্েসর প্রকৃত শাসক।
অভ্যর্থনা অনুষ্ঠােনর পর েফরাউেনর লাশ ফ্রান্েসর একিট িবেশষ সংরক্ষণাগার েকন্দ্ের িনেয় যাওয়া হয়। েদশিটর
েসরা শল্যিবদ বা সার্জন ও লাশ বা শরীর পরীক্ষার িবেশষজ্ঞ এবং গেবষক ও প্রত্নতাত্ত্িবকেদর েসখােন জড় করা

হয়। েফরাউেনর মিমকৃত লাশ পরীক্ষা করা এবং এর অজানা রহস্যগুেলা উদঘাটনই িছল এ পদক্েষেপর উদ্েদশ্য।
েফরাউেনর  লাশ  সংক্রান্ত  গেবষক  িটেমর  প্রধান  িছেলন  মিরস  বুকাইিল।  েফরাউেনর  লাশ  সংরক্ষণ  অন্য  গেবষকেদর
উদ্েদশ্য  হেলও  বুকাইিল  িনেজ  েফরাউেনর  মৃত্যুর  রহস্য  উদঘাটেন  উদগ্রীব  িছেলন।  সারা  রাত  ধের  িতিন  গেবষণা
চালান।  কেয়ক  ঘণ্টা  গেবষণার  পর  েফরাউেনর  লােশ  লবেণর  িকছু  অবিশষ্টাংশ  পাওয়া  যায়।  ফেল  স্পষ্ট  হয়  েয  সাগের
ডুেবই  েফরাউেনর  মৃত্যু  হেয়েছ।  মৃত্যুর  পর  তার  লাশ  সাগর  েথেক  উিঠেয়  এেন  মিম  করা  হয়।  িকন্তু  বুকাইিলর
িবস্মেয়র মাত্রা ব্যাপক হেয় উেঠিছল একিট প্রশ্নেক িঘের- এ লাশ িকভােব অন্য লাশগুেলার েচেয় েবিশ মাত্রায়
সংরক্িষত  বা  অক্ষত  রেয়েছ? বুকাইিল  যখন  েফরাউেনর  মৃত্যুর  কারণ  িনেয়  চূড়ান্ত  প্রিতেবদন  ৈতির  করিছেলন  এবং
তােত এটা েলেখন েয েফরাউন সাগের ডুেবই মারা েগেছ তখন উপস্িথত সঙ্গীেদর মধ্েয একজন তােক বলেলন, এ গেবষণার
ফলাফল প্রকােশ তাড়াহুড়া না করাটাই ভাল হেব। কারণ, এ গেবষণার ফলাফল মুসলমানেদর মেতর পক্েষ যাচ্েছ। বুকাইিল
তা  নাকচ  কের  েদন।  কারণ,  তার  মেত  এমন  ফলাফেল  উপনীত  হওয়া  অসম্ভব।  িবজ্ঞােনর  ব্যাপক  উন্নিত  এবং  পরীক্ষা-
িনরীক্ষার অত্যন্ত উন্নত মােনর বা িনঁখুত সাজ-সরঞ্জাম ও উন্নত কম্িপউটার ছাড়া এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় বেল

বুকাইিল মেন করেতন।
এরপর বুকাইিলেক বলা হল, মুসলমানেদর ধর্মগ্রন্েথ এেসেছ েফরাউন ডুেব মারা েগেছ, মৃত্যুর পরও তার শরীর অক্ষত
েথেক যায়। এ কথা শুেন িবস্মেয় হতবাক বুকাইিল ভাবেলন, এটা িক েমােটও েযৗক্িতক? কারণ, মুহাম্মাদ (সাঃ)’র যুেগর

আরব জািত ও অন্যরা িমশরীয়েদর মাধ্যেম েফরাউেনর লাশ মিম করার কথা জানত না।
মিরস বুকাইিল সারা রাত েফরাউেনর লােশর িদেক েচাখ েরেখ ভাবেত লাগেলন িকভােব েকারআন ডুেব যাওয়া েফরাউেনর লাশ
উদ্ধােরর কথা জানল? অথচ খৃস্টানেদর ধর্মগ্রন্থ বাইেবল এই গল্প বর্ণনার সময় েফরাউেনর লাশ উদ্ধার সম্পর্েক
িকছুই  বেলিন।  িনেজেক  প্রশ্ন  করলন,  এটা  িক  েসই  েফরাউন  েয  হযরত  মূসা  (আঃ)-েক  গ্েরফতােরর  জন্য  তার  েপছেন

ছুেটিছল?  এখন  েথেক  প্রায়  ১৪০০  বছর  আেগ  হযরত  মুহাম্মদ  (সাঃ)  তা  জানেতন-  এটা  িক  িবশ্বাস  করা  সম্ভব?



অস্িথর বুকাইিল েস রােতই বাইেবল ও েতৗরাত পড়া শুরু কেরন। েতৗরােতর একিট অধ্যােয় িতিন পড়িছেলন, ” “পািন িফের
এেস েফরাউনসহ তার িপেছ িপেছ আসা েঘাড়াগুেলা ও তার েসনােদর সবাইেক গ্রাস কের। তােদর েকউই রক্ষা পায়িন।” এ

অংশটুকু পেড় িবস্িমত হেলন বুকাইিল।
িকছু  িদন  পর  ফরাসী  সরকার  কাঁেচর  কিফেন  কের  েফরাউেনর  মিম  আবারও  িমশের  েফরত  পাঠায়।  িকন্তু  বুকাইিলর  মাথা
তখনও  েফরাউেনর  সম্পর্েক  েকারআেনর  বক্তব্য  িনেয়  িবেভার  িছল।  িতিন  েফরাউেনর  লাশ  রক্ষা  পাওয়া  সংক্রান্ত
েকারআেনর  বক্তব্য  সম্পর্েক  সুিনশ্িচত  হওয়ার  জন্য  মুসিলম  েদশগুেলা  সফেরর  িসদ্ধান্ত  েনন।  ফরািস  সার্জন
বুকাইিল  েসৗিদ  আরেব  িচিকৎসা  সংক্রান্ত  এক  সম্েমলেন  “ডুেব-যাওয়া  েফরাউেনর  লাশ  রক্ষা  পাওয়া”  সম্পর্েক
গেবষণালব্ধ নতুন তথ্য উল্েলখ কেরন। ওই সম্েমলেন মানব েদহ-িবশ্েলষক একদল মুসিলমও উপস্িথত িছেলন। এ অবস্থায়

েসখােন একজন মুসলমান পিবত্র েকারআন খুেল সুরা ইউনুেসর ৯২ নম্বর আয়াত েতলাওয়াত করেলন, েযখােন বলা হেয়েছ,
”  ”  অতএব  আজেকর  িদেন  রক্ষা  করিছ  আিম  েতামার  েদহেক  যােত  েতামার  পরবর্তীেদর  জন্য  িনদর্শন  হেত  পাের।  আর

িনঃসন্েদেহ  বহু  েলাক  আমার  মহাশক্িতর  প্রিত  লক্ষ্য  কের  না।”
বুকাইিল  এ  আয়াত  শুেন  সবার  সামেন  দাঁিড়েয়  যান  এবং  মুসলমান  হওয়ার  কথা  ও  পিবত্র  েকারআেনর  প্রিত  িবশ্বাসী
হওয়ার কথা েঘাষণা করেলন। েকারআেনর সত্যতা এভােব প্রকািশত হেত েদেখ অেনেকর েচাখ েথেক গিড়েয় পড়ল অশ্রু এবং

হৃদয়গুেলায় বইল পিরবর্তেনর ঝড়।
বুকাইিল  বহু  বছর  ধের  তার  গেবষণায়  িবজ্ঞােনর  নতুন  তথ্যগুেলার  সােথ  েকারআেনর  িমল-অিমল  খুঁজেত  িগেয়  একিট
অিমলও  পানিন।  ফেল  েকারআেন  েকােনা  ভুল  না  থাকার  ব্যাপাের  তার  ঈমান  েকবলই  দৃঢ়তর  হেয়েছ।  িতিন  এসব  গেবষণার
ফলাফল  তুেল  ধেরেছন  “েকারআন,  তাওরাত,  বাইেবল  ও  িবজ্ঞান”  শীর্ষক  বইেয়।  ১৪০০  বছর  আেগও  েকারআন  িবজ্ঞােনর  এত
সূক্ষ্ম  িদক  এত  িনর্ভুল  বা  িনখুঁতভােব  তুেল  ধরায়  তার  অেশষ  িবস্ময়  িবধৃত  হেয়েছ  এ  বইেয়।  ফেল  তা  পশ্িচমা
িবজ্ঞানীেদর মধ্েযও িবস্মেয়র ঝড় তুেলেছ। বহু ভাষায় অনুিদত বইিট েবশ ক’বার ছাপােত হেয়েছ। অেনক অমুসিলম এ বই

পেড় মুসলমান হেয়েছন।
েফরাউন সংক্রান্ত গেবষণার সােথ েকারআেনর েদয়া তথ্েযর িমল েপেয় বুকাইিল উচ্চারণ কেরিছেলন েকারআেনর এ আয়াত:
” এরা িক লক্ষ্য কের না েকারআেনর প্রিত? এটা যিদ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ েথেক হত, তেব এেতা অবশ্যই বহু

ৈবপরীত্য বা ভুল েদখেত েপত।” (িনসা-৮২)
পিবত্র  েকারআন  নােজল  হওয়ার  পর  েথেক  সব  যুেগর  মানুষেক  েহদায়াত  বা  সুপথ  তথা  েসৗভাগ্েযর  পথ  েদিখেয়  আসেছ।
আল্লাহর  পিরচয়,  বুদ্িধবৃত্িতক  জ্ঞান,  সৃষ্িট  জগত,  িবচার  িদবস  বা  পুনরুত্থান  িদবস,  অতীেতর  িবিভন্ন  জািতর
ইিতহাস,  ৈনিতকতা,  পািরবািরক  আইন,  রাষ্ট্রীয়  আইন,  সামািজক  সম্পর্ক  ও  অর্থৈনিতক  িবধানসহ  পিবত্র  েকারআেন  সব
ধরেন জরুির িবধান ও জ্ঞােনর িবষয় আেলািচত হেয়েছ। এসব িবষেয় েকারআেনর তথ্য, িবধান ও বক্তব্য সব যুেগর জন্যই

প্রেযাজ্য এবং িচরনতুন। েকারআেনর িবধান ও িশক্ষায় সামান্যতম িবকৃিত ঘেটিন।
মানুেষর জ্ঞান েয একিদন আমােদর েসৗরজগেতর বাইেরও লক্ষ েকািট গ্রহ-নক্ষত্র িনেয় গিঠত সুদূর ছায়াপথ পর্যন্ত
িবস্তৃত  হেব  এবং  তারা  িনজ  অস্িতত্েবর  গভীর  ও  সূক্ষ্ম  িবষয়গুেলা  উপলব্িধ  করেব,  পিবত্র  েকারআন  েসই
ভিবষ্যদ্বাণী কেরিছল ১৪০০ বছর আেগ। সুরা ফুিসলােতর ৫৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, “িশগিগরই আিম তােদরেক আমার
িনদর্শনাগুেলা  েদখাব  পৃিথবীর  িদগন্েত  এবং  তােদর  িনেজেদর  মধ্েয,ফেল  তােদর  কােছ  ফুেট  উঠেব  েয,আল্লাহ  বা

েকারআন সত্য। …”
কানািডয়  পাদ্রী  ও  গিণেতর  অধ্যাপক  গ্যাির  িমলার  পিবত্র  েকারআেনর  ভুল-ত্রুিট  খুঁেজ  েবর  কের  ইসলামেক  েহয়



করেত েচেয়িছেলন। িকন্তু গভীর মেনােযাগ িদেয় েকারআন অধ্যয়ন ও এ মহাগ্রন্েথর পুঙ্খানুপুঙ্খ িবশ্েলষণ করেত
িগেয় িমলার এ মহাগ্রন্থেক “সবেচেয় িবস্ময়কর গ্রন্থ” বেল উল্েলখ কেরন এবং ইসলাম ধর্েম দীক্িষত হন। একিদন
কানাডায় তার এক পুরেনা বন্ধু তােক বেলন েয, “তুিম িক িনশ্িচত েয, েকারআেনর প্রিত ঈমান এেন সিঠক পথই ধেরছ?”
উত্তের িমলার বলেলন, “১৪০০ বছর আেগ অজ্ঞ েলাকরা এ দািব করত েয েকারআন একদল শয়তােনর বক্তব্য ও যাদুর প্রভাব।

আমার বন্ধুর অবস্থান তােদর মতই। মহান আল্লাহ তােদর এসব অপবােদর জবােব সুরা েশায়ারায় বেলেছন,
‘এই েকারআন িজন বা শয়তানরা অবতীর্ণ কেরিন। তারা এ কােজর উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রােখ না, তােদরেক

েতা (আকােশ সংবাদ) েশানার জায়গা েথেক দূের রাখা রেয়েছ।’ “(২১০-১২)
িমলার  আেরা  বেলেছন,  “েকারআনেক  জানার  পর  এটা  বুঝেত  েপেরিছ  েয,  েকােনা  মানুষই  এমন  একিট  গ্রন্থ  রচনা  করেত
সক্ষম নয়। বরং েকারআন েয মহান আল্লাহরই বাণী তােত েকােনা সন্েদহ েনই। এ বইেয় সব ধরেণর সন্েদেহর েযৗক্িতক

জবাব েদয়া হেয়েছ। এ গ্রন্থ মহানবী (সা:)’র েখাদাপ্রদত্ত অেলৗিকক িনদর্শন বা েমােজজা।”
েকারআন  অদৃশ্েযর  ও  অতীেতর  অেনক  খবর  িদেয়েছ।  িবগত  অনুষ্ঠােনও  আমরা  েকারআেনর  সফল  ভিবষ্যদ্বাণী  সম্পর্েক

আেলাচনা কেরিছ। মহান আল্লাহ সুরা হুেদর ৪৯ নম্বর আয়ােত বেলেছন,
“এসব অদৃশ্েযর খবর যা আিম আপনার কােছ ওহী িহেসেব নােজল কেরিছ। ইিতপূর্েব এটা আপনার এবং আপনার জািতর জানা

িছল না।”
গ্যাির িমলার েকারআেনর এ পদ্ধিতেক নিজরিবহীন বেল মেন কেরন। িতিন এ প্রসঙ্েগ বেলেছন, «আসেল েকােনা ধর্মীয়
গ্রন্থই  এভােব  কথা  বেলিন।  েকারআেন  এমন  িকছু  তথ্য  রেয়েছ  যা  অতীত  সম্পর্িকত  অথবা  ভিবষ্যদ্বাণী।  িকন্তু
বাইেবেল েকােনা ঘটনা সম্পর্েক িবস্তািরত জানেত চাইেল এ  গ্রন্থ তা জানােত সক্ষম নয়,  এ  ব্যাপাের গ্রন্থিট
অন্য  উৎেসর  কােছ  েযেত  বেল।  েকারােনর  েকােনা  আয়াত  সম্পর্েক  যােদর  মেন  েকােনা  সন্েদহ  রেয়েছ  এ  মহাগ্রন্থ
তােদরেক  েকারআন  িনেয়  আেরা  েবিশ  িচন্তাভাবনার  আহ্বান  জানায়।  েকারআেন  েযসব  তথ্য  েদয়া  হেয়েছ  েসগুেলা  েকউই
অস্বীকার করেত পাের না। কারণ,  মানুেষর জ্ঞান েথেক এসব তথ্য েদয়া হয়িন,  বরং আল্লাহই এসব তথ্য িদেয়েছন এবং
িতিন  অতীত,  বর্তমান  ও  ভিবষ্যৎ  সম্পর্েক  পুেরাপুির  অবিহত।  মহান  আল্লাহ  সুরা  আেল  ইমরােনর  ৪৪  নম্বর  আয়ােত

বেলেছন,
“এ হেলা গােয়বী সংবাদ, যা আিম আপনােক পািঠেয় থািক। আর আপিন েতা তােদর কােছ িছেলন না, যখন পািনেত কলম িনক্েষপ
কের তারা প্রিতেযািগতা করিছল েয, েক প্রিতপালন করেব মারইয়ামেক এবং আপিন তােদর কােছ িছেলন না, যখন তারা ঝগড়া

করিছেলা।”»
মহান আল্লাহ েকারআেনর মাধ্যেম অদৃশ্েযর খবর রাসূল (সা:)-েক জািনেয় িদেয় মুনািফক ও তােদর সহেযাগী, মুশিরক ও

ইহুিদেদর ষড়যন্ত্র উন্েমািচত কের তােদরেক কলঙ্িকত কেরেছন।
পিবত্র েকারআন িনকট ও দূর ভিবষ্যেত িক ঘটেত যাচ্েছ েস সম্পর্েক ভিবষ্যদ্বাণী কেরেছ। ইসলােমর নানা িবজয় ও
িবস্তার  এবং  শত্রুেদর  এেকর  পর  এক  পরাজয়  ও  িনশ্িচহ্ন  বা  িনর্মূল  হওয়া  সম্পর্েকও  সুসংবাদ  িদেয়েছ  এ
মহাগ্রন্থ।  েযমন,  সুরা  আনফােলর  ৭  ও  ৮  নম্বর  আয়ােত  বলা  হেয়েছ:  “আর  যখন  আল্লাহ  দুিট  দেলর  একিটর  ব্যাপাের
েতামােদর সােথ ওয়াদা কেরিছেলন েয, েসিট েতামােদর হস্তগত হেব, আর েতামরা কামনা করিছেল যােত েকান রকম কণ্টক
েনই  তথা  েসই  িনরস্ত্র  দলিট  েতামােদর  ভােগ  আসুক;  অথচ  আল্লাহ  চাইেতন  সত্যেক  স্বীয়  কালােমর  মাধ্যেম  সত্েয
পিরণত  করেত  এবং  কােফরেদর  মূল  কর্তন  কের  িদেত,  যােত  কের  সত্যেক  সত্য  এবং  িমথ্যােক  িমথ্যা  প্রিতপন্ন  কের

েদন,যিদও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়।”"



উল্েলখ্য এ আয়াত বদর যুদ্েধর আেগ নােজল হেয়িছল। এ সময় কােফরেদর তুলনায় মুসলমানেদর সংখ্যা িছল খুবই কম এবং
অস্ত্র ও অর্থ-সম্পদও িছল নগণ্য। মুসিলম বািহনীর মধ্েয মাত্র দুজন েসনা িছেলন অশ্বােরাহী। কােফরেদর েসনা

সংখ্যা িছল অেনক এবং তারা িবপুল অস্ত্র, সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জােমর অিধকারী িছল।
অথচ  এ  সময়ই  েকারআন  কােফরেদর  িনর্মূল  হওয়ার  েখাদায়ী  প্রিতশ্রুিতর  কথা  উল্েলখ  কেরেছ  এবং  েকারআেনর  ওয়াদা

অনুযায়ী মুসলমানরাই কােফরেদর ওপর িবজয়ী হেয়েছ।
আবু লাহাব সম্পর্েক পিবত্র েকারআেন ভিবষ্যদ্বাণীও গ্যাির িমলারেক িবস্িমত কেরেছ। আবু লাহাব িছল ইসলােমর
েঘার শত্রু। েস সব সময় রাসূল (সা.)’র িপেছ েলেগ থাকত। রাসূল (সা.) েযখােনই ধর্েমর দাওয়াত িদেতন েসখােনই আবু
লাহাব মানুষেক িবপরীত কথা বলত। েস জনগণেক বলত, মুহাম্মাদ(সা.) যিদ েতামােদর বেলন েয এটা সাদা, েতামরা েজেন

রাখেব েয তা অবশ্যই কােলা, েস যিদ বেল রাত তেব েতামরা জানেব েয তা অবশ্যই িদন।
রাসূল (সা.)’র চাচা আবু লাহােবর মৃত্যুর দশ বছর আেগই পিবত্র েকারআন ভিবষ্যদ্বানী কেরিছল েয আবু লাহাব আগুেন
পিতত হেব এবং কােফর িহেসেবই মারা যােব। সুরা “মাসাদ”-এ বলা হেয়েছ: “আবু লাহােবর হাত দুিট ধ্বংস েহাক এবং
ধ্বংস েহাক েস িনেজ, েকান কােজ আেসিন তার ধন-সম্পদ ও যা েস উপার্জন কেরেছ। িশগিগরই েস প্রেবশ করেব েলিলহান

অগ্িনেত এবং তার স্ত্রীও-েয ইন্ধন বহন কের,তার গলেদেশ খর্জুেরর রিশ িনেয়।”
আবু  লাহাব  তার  সম্পর্িকত  এ  সুরা  েশানার  পর  মুসলমান  হওয়ার  দািব  কের  জনগেণর  সামেন  রাসূল  (সা.)েক  বেল  েয,

“মুসলমান হওয়া সত্ত্েবও আিম িক জাহান্নােম যাব? এ েকমন ওহী তুিম আনছ?”
িকন্তু ইিতহাস বেল আবু লাহাব মুসলমান হেব বেল কথা িদেয়ও কখনও মুসলমান হয়িন। েস নবী(স.) ও ইসলােমর িবরুদ্েধ
শত্রুতা  অব্যাহত  েরেখিছল  এবং  কােফর  অবস্থায়  মারা  যায়।  সুরা  “মাসাদ”-এর  ওপর  আস্থা  েরেখ  রাসূল  (সা.)  আবু

লাহােবর হুমিকগুেলা েমাকােবলা করেতন দৃঢ়িচত্েত।
পিবত্র েকারআেনর সুরা আম্িবয়ার ১০৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, “েসিদন আিম আকাশেক গুিটেয় েনব,েযমন গুটােনা হয়
িলিখত  কাগজপত্র।  েযভােব  আিম  প্রথমবার  সৃষ্িট  কেরিছলাম,েসভােব  আেগর  অবস্থােন  িফিরেয়  েনব  সৃষ্িটেক।  আমার

ওয়াদা িনশ্িচত,আিম তা অবশ্যই পূর্ণ করব। “
আধুিনক যুেগর িবজ্ঞানীরাও বলেছন, িবশ্বজগত েযভােব সব সময়ই প্রসািরত হেয়েছ, েতমিন এক িবেশষ প্রক্িরয়ায় তা
আবারও সংকীর্ণ হেব ও ধ্বংস হেয় যােব। িবেশষ িকছু উপকরেণর সীমাবদ্ধতা ও িবদ্যমান উপকরেণর কারেণ িবশ্ব আরও

সম্প্রসািরত বা িবস্তৃত হেত সক্ষম নয়।
মহান আল্লাহ িবশ্েবর মহাপ্রলয় বা ধ্বংেসর িদন িঠক কের েরেখেছন। িকন্তু আল্লাহ ছাড়া আর েকউই এর িদন-ক্ষণ

সম্পর্েক জােনন না।
ডক্টর গ্যাির িমলার মুসলমানেদর উদ্েদশ্য কের বেলেছন, আপনারা েকারআেনর েসৗন্দর্য িনেয় গভীর িচন্তা-ভাবনা

করুন। আিম এমন সময় েকারআন িনেয় িচন্তাভাবনা কেরিছ যখন পাশ্চাত্েয খুব কম েলাকই েকারআন িনেয় ভাবত।
আিম আপনােদর সুরা আনকাবুেতর ৫১ ও ৫২ নম্বর আয়াত িনেয় ভাবেত বলিছ। এ দুই আয়ােত বলা হেয়েছ: “এটািক তােদর জন্েয
যেথষ্ট  নয়  েয,আিম  আপনার  কােছ  িকতাব  নািযল  কেরিছ,  যা  তােদর  কােছ  সব  সময়  পাঠ  করা  হয়।  এেত  অবশ্যই  িবশ্বাসী
েলাকেদর জন্েয রহমত ও  উপেদশ আেছ। বলুন,আমার ও  েতামােদর মধ্েয আল্লাহই সাক্ষীরূেপ যেথষ্ট। িতিন জােনন যা
িকছু  নেভামণ্ডেল  ও  ভূ-মণ্ডেল  আেছ।  আর  যারা  িমথ্যায়  িবশ্বাস  কের  ও  আল্লাহেক  অস্বীকার  কের,তারাই

ক্ষিতগ্রস্ত।”
পিবত্র েকারআন েগাটা মানব জািতেক চ্যােলঞ্জ িদেয় বেলেছ েয, সারা িবশ্েবর সব মানুেষর সম্িমিলত প্রেচষ্টা ও



সাধনার  বেলও  েকারআেনর  বক্তব্েযর  মত  বক্তব্য  উপস্থাপন  অসম্ভব।  মুফাসিসরেদর  মেত,  এর  কারণ,  হল  েকারআন
অদৃশ্েযর জ্ঞান তুেল ধেরেছ যা মানুেষর পক্েষ সম্ভব নয়। তাই আল েকারআেনর এ চ্যােলঞ্জও এ মহাগ্রন্েথর অন্যতম

েমােজজা বা অেলৗিককতা।
ইসলােমর প্রাথিমক যুেগ পিবত্র েকারআেনর মত সংকলন রচনার জন্য িবশ্বনবী(সা.)’র শত্রুরা েবশ উৎসাহ-উদ্দীপনা
িনেয়  কাজ  শুরু  কেরিছল।  তােদর  মধ্েয  অেনেকই  আরবী  সািহত্য,  বাগ্মীতা  ও  কিবতা  বা  অলংকািরক  ভাষা  ব্যবহাের
সুদক্ষ  িছল।  কাব্য  ও  সািহত্েয  পারদর্িশতা  িনেয়  এবং  েগাত্রীয়  রীিত  ও  সংস্কৃিত  িনেয়  তােদর  মধ্েয  গর্ব  আর
অহংকার  প্রকােশর  প্রিতেযািগতা  হত।  িকন্তু  পিবত্র  েকারআন  তােদর  সািহত্য,  সংস্কৃিত,  মূর্িতপূজা  ও
প্রথাগুেলােক  কুসংস্কার  এবং  অজ্ঞতাসুলভ  বেল  িনন্দা  জানায়।  এসব  িবষয়  িনেয়  তােদর  গর্ব  ও  অহংকােররও  কেঠার

িনন্দা জািনেয়েছ এ মহাগ্রন্থ। একইসােথ েকারআন তােদরেক এ মহাগ্রন্েথর অনুরূপ রচনার চ্যােলঞ্জও জািনেয়েছ।
মক্কার  মুশিরকরা  েকারআনেক  েমাকােবলার  জন্য  নানা  পদক্েষপ  েনয়।  প্রথেমই  তারা  পিবত্র  কাবা  ঘের
িবশ্বনবী(সা.)-েক েকারআন েতলাওয়াত করা েথেক িবরত রাখার জন্য পদক্েষপ েনয়। েয মুহাম্মাদ (সা.) যিদ কাবা ঘেরর
পােশ ও মাকােম ইব্রািহেম নামাজ পড়া অব্যাহত রােখন তাহেল তাঁর গর্দান গুিড়েয় েদয়া হেব বেল আবু জােহল হুমিক
েদয় । অবশ্য মহান আল্লাহ তাঁর প্িরয়তম রাসূলেক কােফরেদর আঘাত েথেক রক্ষার ব্যবস্থা কেরেছন। েকােনা েকােনা
মুশিরক জনগণেক এ পরামর্শ েদয় েয, তারা েযন েকারআেনর েতলাওয়াত না েশােন, অথবা এমন ৈহ-ৈচ কের যােত েকারআেনর
মধুর  শব্দ  মানুষ  শুনেত  না  পাের।  িকন্তু  মহান  আল্লাহ  েকারআন  েতলাওয়াত  ও  নামাজ  পড়া  অব্যাহত  রাখেত  রাসূল

(সা.)-েক িনর্েদশ েদন।
িবশ্বনবী(সা.)’র অেলৗিকক িনদর্শন েকারআন মক্কার জনগণেক প্রভািবত করেত পাের এ আশঙ্কা করিছল মক্কার কােফর ও
মুশিরকরা।  মক্কার  জনগণ  প্রভািবত  হেল  রাসূল  (সা.)’র  িবেরািধতার  েকােনা  অজুহাত  অবিশষ্ট  থাকেব  না  বেল  তারা
শঙ্িকত িছল। তাই তারা েকারআনেক স্রস্টার বা আল্লাহর বাণী বেল স্বীকার করত না যােত জনগেণর মধ্েয এর প্রিত

িবশ্বাস ও শ্রদ্ধা না জােগ।
মক্কার  কােফররা  বলত,  েকারআন  স্রস্টার  বাণী  নয়,  বরং  মানুেষরই  বাণী  এবং  েকারআেনর  বাণীগুেলা  যাদু-মন্ত্র
মাত্র।  েকারআেনর  েকােনা  েকােনা  আয়ােতর  অংশ  িবেশষেক  েদিখেয়  মক্কার  কােফর  মুশিররকেদর  েকউ  েকউ  বলত,  এ

মহাগ্রন্থ  রূপকথার  বই।
জােহিল যুেগর েকােনা েকােনা সািহত্িযক জনগেণর মধ্েয সন্েদহ সৃষ্িটর জন্য বলত েয, েকারআেনর মত বাক্য রচনা

েকােনা কিঠন কাজ নয় এবং তারা েকারআেনর সুরা ও আয়াতগুেলার মত সুরা ও আয়াত রচনা করেত সক্ষম।
ঐিতহািসকরা  জািনেয়েছন,  অেনক  কােফর-মুশিরক  েকারআেনর  সুরা  ও  আয়াতগুেলার  মত  সুরা  ও  আয়াত  রচনার  েচষ্টা
চািলেয়েছন।  তারা  ব্যাপক  প্রেচষ্টা  চালােনার  পর  যা  রচনা  কেরেছন  িবেশষজ্ঞরা  েসগুেলােক  েকারআেনর  তুলনায়
মূল্যহীন  ও  পিরহাসতুল্য  বেল  উল্েলখ  কেরেছন।  নবুওেতর  িমথ্যা  দািবদার  মুসায়লামা  েকারআেনর  সােথ
প্রিতদ্বন্দ্িবতা করেত িগেয় সুরা িফেলর অনুকরেণ িকছু বাক্য রচনা কেরিছেলন। সারবস্তুহীন ও অত্যন্ত হাল্কা
চােলর এসব বাক্েযর মধ্েয িছল না েকারআেনর ধাের কােছ েঘঁষার মত ভাষাৈশলী বা েসৗন্দর্য। এসব ফন্িদর জবােব
সুরা আনকাবুেত বলা হেয়েছ, “তারা বেল, তার পালনকর্তার পক্ষ েথেক তার প্রিত িকছু িনদর্শন অবতীর্ণ হল না েকন?
বলুন, িনদর্শন েতা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আিম েতা একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। এটািক তােদর জন্েয যেথষ্ট নয়
েয,আিম আপনার কােছ িকতাব নািযল কেরিছ, যা তােদর কােছ সব সময় পাঠ করা হয়। এেত অবশ্যই িবশ্বাসী েলাকেদর জন্েয
রহমত  ও  উপেদশ  আেছ।  ”  (৫১-৫২)  আয়াতুল্লাহ  তাবারিসর  মেত,  এ  আয়ােত  উল্েলিখত  “যেথষ্ট”  শব্দ  েথেক  েবাঝা  যায়,



েকারআন অেলৗিককতা িহেসেব যেথষ্ট ও শ্েরষ্ঠ েমােজজা এবং এ েমােজজার ফেল অন্য সব েমােজজার প্রেয়াজন ফুিরেয়
েগেছ। তারপরও যিদ েকারআেনর ঐশী হওয়া বা এর অেলৗিককতা িনেয় কােরা েকােনা সন্েদহ থােক তােদর উদ্েদশ্েয সুরা
আসরায়  চ্যােলঞ্জ  িদেয়  বলা  হেয়েছ:  “বলুনঃ  যিদ  মানব  ও  জ্িবন  এই  েকারআেনর  অনুরূপ  িকছু  রচনার  জন্েয  একত্র
হয়,এবং  তারা  পরস্পেরর  সাহায্যকারী  হয়;তবুও  তারা  কখনও  এর  অনুরূপ  িকছু  রচনা  কের  আনেত  পারেব  না।”  (৮৮)
েকারআেনর অন্যত্র ওই চ্যােলঞ্জ িকছুটা সহজ কের িদেয় বলা হেয়েছ, “তারা িক বেল? েকারআন তুিম ৈতির কেরছ? তুিম
বল, তেব েতামরাও অনুরূপ দশিট সূরা বািনেয় িনেয় আস এবং আল্লাহ ছাড়া যােক পার েডেক নাও, যিদ েতামােদর কথা সত্য

হেয় থােক।”(হুদ-১৩)
এরপর ওই চ্যােলঞ্জ আেরা সহজ কের বলা হেয়েছ,

“এ সম্পর্েক যিদ েতামােদর েকান সন্েদহ থােক যা আিম আমার বান্দার কােছ অবতীর্ণ কেরিছ, তাহেল এর মত একিট সূরা
রচনা  কের  িনেয়  এস।  েতামােদর  সব  সাক্ষী  বা  সাহায্যকারীেদরও  সঙ্েগ  নাও-এক  আল্লাহেক  ছাড়া,  যিদ  েতামরা

সত্যবাদী  হেয়  থােকা।”  (বাকারা-২৩)
সভ্যতার ইিতহােসর ইতািলয় অধ্যাপক িমেসস লরা ওয়াকিসয়া ভাগিলির িলেখেছন, ” েকারআেনর অনুরূপ অন্তত: একিট সুরা
রচনার  েয  চ্যােলঞ্জ  মুহাম্মাদ(সা.)  িদেয়েছন  আরব  েদেশ  মুশিরকেদর  মধ্েয  অেনক  প্রিতভাবান  সািহত্িযক  থাকা
সত্ত্েবও  তারা  েকারআেনর  সােথ  তুলনা  করার  মত  একিট  বাক্যও  রচনা  করেত  সক্ষম  হয়িন।  বরং  তারা  সশস্ত্র  হেয়
মুহাম্মাদ(সা.) এর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরেছ, িকন্তু তারা েকারআেনর মহত্ত্ব ও িবশালত্েবর কােছ অক্ষমই েথেকেছ।
কারণ,  এ  মহাগ্রন্েথর  আধ্যাত্িমক  পূর্ণতা  ছাড়াও  বাহ্িযক  েসৗন্দর্য  ও  ভাষাৈশলীও  অসাধারণ।  েকারআেনর

উচ্চাঙ্েগর  েচতনা  ও  ভাবার্থ  নকল  করা  সম্ভব  নয়।”
িমেসস লরা আেরা বেলেছন, ” আমরা েকারআেনর মধ্েয এমন সব জ্ঞান েদিখ যা মানবীয় প্রিতভা ও েযাগ্যতার আয়ত্তাধীন
নয়। পৃিথবীর েসরা জ্ঞানী,  রাজনীিতিবদ ও  দার্শিনকরাও এ  ধরেণর জ্ঞান সম্পর্েক অবিহত নন। যাঁর জ্ঞান সমস্ত

আকাশ ও জিমন েবষ্টন কের আেছ েকবল েসই মহান আল্লাহর পক্েষই সম্ভব েকারআন রচনা করা”।
অতীত যুেগর মত সমসামিয়ক বা বর্তমান যুেগও অেনেক েকারআেনর অনুরূপ গ্রন্থ রচনার েচষ্টা কেরেছন। িকন্তু েকউই
এখনও  সফল  হনিন।  সম্প্রিত  “আেমিরকা  অন  লাইন”  নােমর  একিট  েকাম্পািন  েকারআেনর  িকছু  আয়ােতর  রীিত  বা  স্টাইল
অনুসরণ  কের  িকছু  ভুল  ও  িবকৃত  ধারণাযুক্ত  সুরা  রচনা  কেরেছ।  ইন্টারেনেট  প্রকািশত  এসব  খুবই  সারবস্তুহীন,
দুর্বল  ও  হাস্যকর।  িমশেরর  আলআজহার  িবশ্বিবদ্যালয়  ও  একদল  মুসিলম  েলখকসহ  িবশ্েবর  মুসিলম  সমাজ  এই  অশুভ
তৎপরতার িনন্দা জািনেয়েছ। ব্িরেটেনর একিট সাইটও অনুরূপ পদক্েষপ িনেয় িকছু জাল সুরা রচনার কেরেছ। িকন্তু
ইসলাম সম্পর্েক অমুসিলম িবেশষজ্ঞরাই েসগুেলােক েকারআেনর েযৗক্িতক বাণীর েমাকােবলায় হাস্যকর বেল উল্েলখ
কেরেছন।  েকারআন  সম্পর্েক  যার  খুব  সামান্য  জ্ঞান  আেছ  তারাও  এটা  বুঝেবন  েয  এসব  বাক্য  েকারআেনর  সােথ

প্রিতদ্বন্দ্িবতা  করেত  সক্ষম  নয়।
এটা িদবােলােকর মত স্পষ্ট েয প্রকৃত েকারআন িবশ্েবর েদড়শ েকািট মুসলমােনর কােছ অিবকৃত অবস্থায় সুরক্িষত
রেয়েছ। িবশ্বনবী(সা.)’র কােছ েশষ ঐশী গ্রন্থ িহেসেব ২৩ বছের পর্যায়ক্রেম নােজল হেয়িছল এই িচরন্তন েমােজজা।

েকারআেনর েমােজজা সম্পর্েক রাসূল (সা.)  বেলেছন,  “েকারআন এমন একিট সুদৃঢ় ও  অিবচ্িছন্ন রিশ যার এক প্রান্ত
রেয়েছ  মহান  আল্লাহর  হােত  এবং  অন্য  প্রান্ত  রেয়েছ  মানুেষর  হােত।  আল্লাহর  এ  রিশ  আঁকেড়  ধরার  মধ্েয  রেয়েছ

মানুেষর ইহকালীন ও পারেলৗিকক েসৗভাগ্য।”
পিবত্র  েকারআেন  রেয়েছ  ১১৪িট  সুরা।  সবেচেয়  দীর্ঘ  সুরা  “আল-বাকারা”-য়  রেয়েছ  ২৮৬  বাক্য  বা  আয়াত।  েকারআেনর



সবেচেয় েছাট সুরা”আল কাওসার”-এ রেয়েছ মাত্র িতনআয়াত। েকারআেনর ১১৪ িট সুরার মধ্েয ৮৬িট সুরা নােজল হেয়েছ
মক্কায়।  দীর্ঘ  ১৩  বছের  নােজল  হেয়েছ  এসব  সুরা।  ইসলাম-পূর্ব  যুেগ  আরবেদর  সামািজক  কাঠােমা  িছল  েগাত্র-
িভত্িতক।  েগাত্র-প্রধােনর  কথাই  িছল  েসখানকার  আইন।  েগাত্রীয়  চুক্িতগুেলাই  িছল  ব্যক্িতর  ও  সমােজর  নানা
অিধকার  রক্ষার  মাধ্যম।  েগাত্রগুেলার  মধ্েয  যুদ্ধ  ও  রক্তপাত  েলেগই  থাকত।  িচন্তাগত  িদক  েথেক  আরবরা  িছল
বহুত্ববাদী বা মুশিরক। তারা কল্িপত নানা েদব-েদবীর পূজা করত। অবশ্য একত্ববােদ িবশ্বাসী অল্প সংখ্যক একদল
আরব  “হুনাফা”  নােম  খ্যাত  িছেলন।  েস  যুেগ  ইহুিদেদর  কেয়কিট  েগাত্র  আরেবর  মদীনায়  বসবাস  করত  এবং  িকছু

খ্িরস্টান  বসবাস  করত  িসিরয়া  ও  ইেয়েমেন।
ইসলাম-পূর্ব  যুেগ  আরব  ভূখণ্েড  ৈনিতক  মূল্যেবােধর  চরম  অবক্ষয়  ঘেটিছল।  সমােজর  অর্েধক  অংশ  নারীর  েকােনা
সম্মান  িছল  না।  নবজাতক  কণ্যােদর  জীবন্ত  কবর  েদয়া  হত  অথবা  চরম  অবেহলায়  তােদরেক  লালন-পালন  করা  হত।  চুির,
লুণ্ঠণ,  ব্যািভচার,  শ্লীলতাহািন,  সংঘাত,  রক্তপাত  ও  চুক্িত  লঙ্ঘন  িছল  ব্যাপক  প্রচিলত  ঘটনা।  েবশীরভাগ  আরবই
িছল অিশক্িষত ও অজ্ঞ। েকারআেনও এেসেছ,তৎকালীন আরব সমাজ িছল পশ্চাদপদ, অধঃপিতত ও অজ্ঞ। অবশ্য আরবেদর মধ্েয
কিবতা  ও  বাগ্মীতার  ব্যাপক  িবকাশঘেটিছল।  েবিশরভাগ  কিবতারই  িবষয়  িছল  েগাত্রীয়  গুণকীর্তণ।  বংেশর  মর্যাদা

সম্পর্েকঅিতরঞ্জণ, বড়াই ও িবভ্রান্িতমূলক বক্তব্য িছল এসব কিবতার প্রধান িবষয়।
মক্কী  সুরাগুেলা  সাধারণত  েছাট।  েছাট  েছাট  বাক্েযর  এসব  সুরায়  মুশিরকেদর  বহু  েখাদা  ও  তােদর  অংশীবাদী
িবশ্বাস  এবং  েযসব  যুক্িত  েদিখেয়  তারা  আল্লাহ  ছাড়া  অন্য  িকছুর  উপাসনা  করত  েসসব  যুক্িতর  অসারতা  তুেল  ধরা
হেয়েছ।এ ছাড়াও এ সুরাগুেলামুশিরকেদর নানা সন্েদহ ও প্রশ্েনর জবাব িদেয়েছ এবং তারা িনেজেদর মনমত িবিভন্ন
েমােজজা  েদখােত  রাসূল  (সা.)’র  কােছ  েযসব  দািব  জানাত  অেযৗক্িতকতা  তুেল  ধেরেছ।  মাক্কী  সুরাগুেলার  ছন্দ,
শব্েদর  ধ্বিন-মাধুর্য  ও  গদ্য  অত্যন্ত  উচ্চ  মােনর।  একত্ববাদ,  পরকােলর  জীবন  ও  অস্িতত্েবর  জগত  বা

সৃষ্িটতত্ত্ব  এসব  সুরার  িবষয়বস্তু।
েকারআন নােজল হওয়ার পর এর েতলাওয়াত রাসূল (সা.)’র িনয়িমত কর্মসূচীেত পিরণত হয়। িতিন িনজ নামােজ এবং িবেশষ
কের  ৈনশ  এবাদেত  িনয়িমত  েকারআন  েতলাওয়াত  করেতন।  এই  েতলাওয়াত  তাঁর  আত্িমক  শক্িত  বৃদ্িধ  করত  এবং  িবিভন্ন

সমস্যা ও সংকট েমাকােবলার জন্য তাঁেক প্রস্তুত করত।
িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  েকারআেনর  বক্তব্যগুেলা  তুেল  ধরার  জন্য  পিবত্র  কাবা  ঘেরর  পােশ  বসেতন  এবং
নামােজ  দাঁিড়েয়  অথবা  নামােজর  বাইের  খুবই  মধুর  সুের  এ  মহাগ্রন্েথর  সুরাগুেলা  েতলাওয়াত  করেতন।  এভােব
েকারআেনর  আয়াত  সবার  কােন  েপৗঁছত।  েকারআেনর  অিময়  বাণী  মুশিরকেদর  িচন্তাধারা  ও  িবশ্বােসর  িবপরীত  হওয়া
সত্ত্েবও  এরপ্রবল  আকর্ষণ  বহু  মানুষেকবাণীগুেলা  শুনেতকােছ  টানত  এবং  তারা  সুেযাগ  েপেলই  েকারআেনর  হৃদয়-

স্পর্শী  বাণীর  ধারায়  প্রাণ  জুড়ােতচাইত।
িবশ্বনবী (সা.)’র এ ধরেণর পদক্েষেপর ফেল মক্কার অেনেকই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কেরিছল। ওসমান িবন মাযউন, যমাদ িবন
সাআলবাহ, আদাস এবং উৎবার েগালাম িছেলন এেদর মধ্েয অন্যতম। শুধু মূর্িত পূজারী নয়, আহেল িকতাবেদরও েকউ েকউ
পিবত্র  েকারআেনর  প্রভােব  মুসলমান  হেয়িছল।  খ্িরস্টানেদর  অেনেকরই  েচাখ  পিবত্র  েকারআেনর  আয়াত  েশানার  পর

অশ্রু-সজল  হেয়  পড়ত।  সুরা  মােয়দার  ৮২  ও  ৮৩  নম্বর  আয়ােত  এ  সম্পর্েক  বলা  হেয়েছ:
“আপিন  সব  মানুেষর  েচেয়  ইহুদী  ও  মুশেরকেদরেক  মুসলমানেদর  েবিশ  শত্রুতায়  িলপ্ত  পােবন  এবং  আপিন  সবার  েচেয়
মুসলমানেদর সােথ বন্ধুত্েব েবিশকােছ তােদরেক পােবন, যারা িনেজেদরখ্িরস্টান বেল। এর কারণ,তােদর মধ্েয আেলম

রেয়েছ, দরেবশ রেয়েছ এবং তারা অহঙ্কার কের না।



আর তারা রসূেলর প্রিত যা  অবতীর্ণ হেয়েছ,  তা  যখন শুেন,  তখন  আপিন তােদর েচাখ অশ্রু সজল েদখেত পােবন;  েকননা,
তারা  সত্যেক  িচেন  িনেয়েছ।  তারা  বেলঃ  েহ  আমােদর  প্রিত  পালক,  আমরা  মুসলমান  হেয়  েগলাম।  তাই,  আমােদরেকও

মান্যকারীেদর  অন্তর্ভুক্তকরুন।”
এ  অবস্থায়  মহানবী  (সা.)েকপ্রকাশ্েয  েকারআন  েতলাওয়াত  এবং  ইসলােমর  দাওয়াত  েদয়া  েথেক  িবরত  রাখেত  মুশিরকরা
নানা  প্রেলাভন  ও  হুমিকর  আশ্রয়  েনয়।  িকন্তু  এেত  েকােনা  ফল  হয়িন,  বরং  তারা  েকােনা  না  েকােনাভােব  পিবত্র
েকারআেনর  শ্েরষ্ঠত্ব  বা  ঐশী  অেলৗিককতােক  স্বীকার  কেরেছ।  মুসিলম  ঐিতহািসক  ইবেন  আসাকার  িলেখেছন:  “একিদন
েনতৃস্থানীয় কুরাইশরা মসিজদুল হারােম রাসূল-সা.’র কােছ আেস। তােদর মধ্েয ওতবা ইবেন রিবয়া অন্য কুরাইশেদর
বলল,  আমােকই  মুহাম্মেদরসা.  সােথ  কথা  বলেত  দাও,  কারণ  তার  সঙ্েগ  আমার  আচরণ  েতামােদর  েচেয়  েবশী  নম্র।
কুরাইশেদর সম্মিত িনেয় েস মুহাম্মাদ (সা.)’র কােছ এেস তাঁেক বলল, েহ আমার ভািতজা, বংশ ও উচ্চ অবস্থােনর িদক
েথেক তুিম আমােদর সবার েচেয় েবিশ েযাগ্য, িকন্তু তুিম এমন িকছু দািব করছ যা অতীেত আমােদর জািত ও েতামার িনজ
েগাত্রও কখনও কেরিন। তুিম যিদ অর্থ-সম্পেদর প্রত্যাশী হেয় থাক, তাহেল আমরা েতামােক এত েবিশ অর্থ-সম্পদ েদব
েয তুিমই হেব আমােদর মধ্েয সবেচেয় ধনী, যিদ েনতৃত্েবর প্রত্যাশী হেয় থাক তাহেল েতামােক শীর্ষ েনতৃত্ব েদয়া

হেব এবং েতামার সােথ পরামর্শ না কের েকউ েকােনা কাজ করেব না।”
িবশ্বনবী (সা.) ওতবার কথা শুনিছেলন। িতিন বলেলন,” েতামার কথা িক েশষ হেয়েছ? েস বলল,” হ্যা”। এ অবস্থায়
মহানবী(সা.)  সুরা  ফুিসলােতর  আয়াত  েতলাওয়াত  শুরু  কেরন  এবং  এক  পর্যােয়  িসজদার  আয়াত  থাকায়  িসজদায়  েগেলন।
িসজদায় িগেয় িতিন মহান আল্লাহ’র  প্রশংসা জ্ঞাপন করেলন। ওতবা মাথার েপছেন হাত িদেয় অেপক্ষা করিছল। ওতবার
িদেক েকােনা গুরুত্ব না িদেয়ই রাসূল(সা.) িসজদা েথেক উঠেলন। হতবাক ওতবা েসখান েথেক কুরাইশেদর কােছ িফের এেস
বলল, “েতামরা আমােক েয কথা বলেত বেলিছেল তা আিম মুহাম্মদ সা. -েক বেলিছ, িকন্তু েস এমন িকছু কথা উচ্চারণ করল
েয, আল্লাহর শপথ, েসগুেলা আমার কান কখনও েশােনিন, তাই আিম বুঝেত পারিছলাম না েয তােক িক জবাব েদব। কুরাইশরা
আমার এ কথা েশান! েতামরা এ ব্যক্িতেক তার িনেজর অবস্থায় েছেড় দাও। কারণ, েস তার িবশ্বাস েথেক িফরেব না। তােক
আরবেদর মধ্েয একাকী থাকেত েদয়াই ভাল হেব। কারণ, েস যিদ আরব েগাত্রগুেলার ওপর িবজয়ী হয়, তাহেল তার মর্যাদা,
সম্মান ও েগৗরব বা েনতৃত্ব হেব েতামােদরই সম্মান, েগৗরব ও েনতৃত্েবর শািমল। িকন্তু আরবরা যিদ তার ওপর জয়ী

হয় তাহেল েতামরা েযন মুহাম্মাদেক (সা.) অন্যেদর হাত িদেয় িনেজেদর পথ েথেকই সিরেয় িদেল।”
কুরাইশ েনতারা অবাক হেয় ওতবার িদেক তািকেয় বলল, ” েহ ওতবা! তুিমও িক মুহাম্মােদরসা.প্েরিমক হেয় েগেল?”

পিবত্র  েকারআেনর  মুফাসিসর  সাইেয়দ  কুতুব  িলেখেছন,  “একবার  আিম  ও  আমার  একদল  বন্ধু  িমশেরর  একিট  জাহােজ  চেড়
আটলান্িটক সাগর িদেয় িনউইয়র্ক যাচ্িছলাম। জাহাজিটেত িছল ১২০ জন নারী ও পুরুষ। ১২০ জেনর মধ্েয আমরা মাত্র
ছয় জন িছলাম মুসলমান। একজন খ্িরস্টান িমশনারী কর্মকর্তাও আমােদর সােথ িছেলন। এ ধর্ম প্রচােরর কােজ জিড়ত
িছেলন িতিন এবং আমােদর কােছও খ্িরস্ট ধর্েমর দাওয়াত েদয়ার ইচ্েছ িছল তার।শুক্রবার আমার মাথায় জুমার নামাজ

আদােয়র িচন্তা আসল।
আিম সাগেরর বুেক জাহােজর পাটাতেন জুমার জামায়াত আদায় করার উদ্েযাগ িনলাম। নামাজ শুরু করার পর চারিদক েথেক
অমুসিলম যাত্রীরা আমােদর নামাজ েদখার জন্য সিবস্মেয় ভীড় জমায়। তােদর েকউ েকউ সন্তুষ্িটসূচক মন্তব্য কেরন।
তােদর  মধ্েয  িছেলন  ইউেগাস্লািভয়ার  একজন  মিহলা।”  িতিন  বলেলন:  ”  আিম  আপনােদর  এবাদেতর  কথাগুেলার  অর্থ  না
বুঝেলও এসব কথার মধ্েয এমন িকছু বাক্য শুনেত েপেয়িছ েযগুেলার সুর িছল িভন্ন ধরেণর এবং েসগুেলা এত অপূর্ব ও
হৃদয়-স্পর্শী  িছল  েয  আমার  শরীর  েকঁেপ  উেঠেছ।  আমার  মেন  হয়  আপনােদর  নামােজর  জামায়ােতর  ইমাম  যখন  ওই



বাক্যগুেলা  উচ্চারণ  করিছেলন  তখন  তার  পুেরা  সত্তা  বা  আপাদমস্তক  েখাদার  প্েরেম  িনমজ্িজত  িছল!  “
সাইেয়দ কুতুব িলেখেছন,”ওই মিহলা আসেল নামােজ পিঠত সুরার কথাই বেলেছন, যা আিম পেড়িছলাম। েকারআন েতলাওয়ােতর
অেশষ আকর্ষেণ ভরা ও হৃদয়-িনংড়ােনা িবেশষ সুর এমনই েয ওই মিহলােকােনা একিট শব্েদরও অর্থ না েবাঝা সত্ত্েবও

এত ব্যাপক মাত্রায় অিভভুত ও প্রভািবত হেয়িছেলন!”
েকারআেনর ১১৪ িট সুরার মধ্েয ৮৬িট সুরা নােজল হেয়েছ মক্কায়। দীর্ঘ ১৩ বছের নােজল হওয়া এসব সুরা সাধারণত
েছাট  এবং  বাক্যগুেলাও  েছাট  েছাট  ।  এসব  সুরামুখস্ত  করার  জন্য  িবেশষভােব  সেচষ্ট  হেয়িছেলন  িবশ্বনবী  হযরত
মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাহাবারা। িবশ্বনবী (সা.)েচেয়িছেলন, েকারআেনর বাণীগুেলা মুখস্ত করার পর পরই মানুেষর
কােছ  তুেল  ধরেবন  যােত  মানুষ  এ  মহাগ্রন্েথর  িশক্ষাগুেলােক  বাস্তেব  প্রেয়াগ  কের।  সর্বেশষ  রাসূল  িহেসেব
মানুষেক মহান আল্লাহর বাণী বা িকতাব ও প্রজ্ঞা েশখােনা িছল িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)’র দািয়ত্ব। তাই

িতিন েকারআন েহফজ বা মুখস্ত করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ও সেচষ্ট থাকেতন।
অত্যন্ত কিঠন সমেয়ও মহান আল্লাহর প্িরয় হািবব (সা.) েকারআেনর আয়াত আবৃত্িত করেতন। ঐশী আয়াতগুেলা ভালভােব
রপ্ত  করার  জন্য  তাঁর  উৎকণ্ঠার  েশষ  িছল  না,  কারণ,  কখনও  েকােনা  আয়ােতর  শব্দ  িতিন  ভুেল  যান  িকনা,  িকংবা
ভুলক্রেম শব্দেক বদেল েফেলন িকনা- এ আশঙ্কা তাঁেক িবচিলত করিছল। এ সময় মহান আল্লাহ তাঁেক এ িনশ্চয়তা িদেলন
েয, েকারআন তাঁর স্মৃিতেত অম্লান ও অক্ষয় হেয় থাকেব এবং আল্লাহই তা রক্ষা করেবন। িতিন তাঁর প্িরয়তম বন্ধুর

জন্য েকারআেনর শব্দগুেলার উচ্চারণ ও অর্থও সহজ কের েদয়ার প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন।
পিবত্র েকারআেনর সুরা িকয়ামেতর ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ: “তাড়াতািড় িশেখ েনয়ার জন্েয আপিন দ্রুত ওহী

আবৃত্িত করেবন না।এর সংরক্ষণ ও পঠন আমারই দািয়ত্ব। “
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)’র ঘিনষ্ঠ আপনজন উম্মুল মুিমিনন হযরত খািদজা (সা.) ও আমীরুল মুিমিনন হযরত আলী
(আ.)’র মত ব্যক্িতত্ব এবং আেরা একদল ব্যক্িত পিবত্র েকারআেনর গভীর প্রভােব প্রভািবত হেয়িছেলন। ফেল তাঁরাও
পিবত্র েকারআন মুখস্ত করেতন। এর ফেল মহানবী (সা.)’র সাহাবােদর মধ্েয ৈনিতক ও মানবীয় নানা গুণ িবকিশত হয় এবং
অল্প  সমেয়র  মধ্েয  পিবত্র  েকারআেনর  কেয়ক  হাজার  ক্বারী  ও  হােফজ  গেড়  উেঠন।  েস  যুেগ  মানুেষর  কােছ  েলখার
সামগ্রী  েতমন  একটা  িছল  না  এবং  েলখকেদর  সংখ্যাও  িছল  খুবই  কম।  িকন্তু  তা  সত্ত্েবও  রাসূল  (সা.)  েকারআন
িলিপবদ্ধ করেত উৎসাহ িদেতন। িতিন িনেজ েকান িকছু িলখেত ও পড়েত জানেতন না বেল েকারআেনর বাণী েলখাসহ আেরা
অেনক  িবষয়  িলিপবদ্ধ  করার  জন্য  েলখক  দরকার  হত।  তাই  িবশ্বনবী  (সা.)  প্রথেম  মক্কায়  ও  পের  মদীনায়  সবেচেয়

িশক্িষত  ব্যক্িতেদর  েলখক  িহেসেব  িনযুক্ত  কেরিছেলন।
মক্কায় সবার আেগ ওহী িলেখ রাখার দািয়ত্ব েপেয়িছেলন আমীরুল মুিমিনন হযরত আলী (আ.)। িবশ্বনবী (সা.)’র জীবেনর
েশষ িদন পর্যন্ত আলী (আ.) এ দািয়ত্ব অব্যাহত েরেখিছেলন। আলী (আ.) েযন নােজল-হওয়া সব আয়াত িলেখ রােখন েস জন্য

মহানবী (সা.) ব্যাপক েজার িদেতন। েকারআেনর একিট শব্দও েযন অিলিখত না থােক েস জন্েয িতিন সতর্ক করেতন।
আমীরুল মুিমিনন হযরত আলী (আ.)  িনজ েখলাফেতর যুেগ কুফার মসিজেদ সমেবত জনগণেক বেলিছেলন,  “আিম জীিবত থাকেতই
েতামােদর  প্রশ্নগুেলার  উত্তরআমার  কাছ  েথেক  েজেন  নাও।  মহান  আল্লাহর  েকারআন  সম্পর্েক  েতামরা  আমার  কােছ
প্রশ্ন  কর।  আল্লাহর  শপথ,  েকারআেনর  এমন  েকােনা  আয়াত  নােজল  হয়িন,  যা  প্িরয়  নবী  (সা.)আমােক  আবৃত্িত  কের

েশানানিন  এবং  ওই  আয়ােতর  তাফিসর  ও  ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ  আমােক  েশখানিন।”
এক ব্যক্িত আমীরুল মুিমিননেক প্রশ্ন করেলন, ” আপনার অনুপস্িথিতেত যখন েকােনা আয়াত নােজল হত তখন িক হত?”আলী
(আ.)  বলেলন,  “(এমনিট  ঘটেল)  যখন  রাসূল  (সা.)’র  কােছ  েযতাম  িতিন  বলেতন,  েতামার  অনুপস্িথিতেত  িকছু  আয়াত  নােজল



হেয়েছ।  এরপর  িতিন  েসসব  আয়াত  আবৃত্িত  কের  আমােক  েশানােতন  এবং  েসগুেলার  ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ  আমােক  িশিখেয়
িদেতন।”

িবশ্বনবী (সা.)’র জীিবত থাকাকালীন সমেয় েকারআন িঠক েয ধারাক্রেম আল্লাহর পক্ষ েথেক নােজল হেয়িছল হুবহু েসই
ধারাক্রম  বজায়  েরেখ  িলিপবদ্ধ  বা  সংকিলত  করা  হত।  অবশ্য  আয়াতগুেলা  েলখা  হেয়িছল  পৃথক  নানা  মাধ্যেম।  েযমন,
কাগেজ, হাঁেড়, েখজুর গােছর চামড়ায় বা বাকেল। প্রত্েযক সুরা শুরু হত ” িবসিমল্লািহর রাহমািনর রাহীম” শীর্ষক
আয়াত  িদেয়।  এ  আয়ােতর  অর্থ  “শুরুকরিছ  আল্লাহর  নােম  িযিন  পরম  করুণাময়,  অিত  দয়ালু।”নােজল  হওয়ার  ধারাক্রম
অনুযায়ী আয়াতগুেলা সুরার অন্তর্ভূক্ত হত। সুরাগুেলার মধ্েয আয়াত অন্তর্ভুক্ত করা হত েখাদ িবশ্বনবী (সা.)’র

িনর্েদেশ।
অবশ্য  ওহী  নােজল  েশষ  না  হওয়া  পর্যন্ত  সুরাগুেলার  ক্রমধারা  িনর্ধারণ  করা  হয়িন।  এর  কারণ,  িবশ্বনবী  (সা.)’র
জীিবত  থাকাকালীন  অবস্থায়  েয  েকােনা  সমেয়  নতুন  সুরা  বা  আয়াত  নােজল  হওয়ার  সম্ভাবনা  িছল।  েবিশরভাগ  েলখক  ও
গেবষেকর মেত, েকারআেনর সুরাগুেলার একত্রীকরণ ও ধারাক্রম সাজােনা হেয়েছ মহানবী (সা.)’র ওফােতর পর সাহাবীেদর
মাধ্যেম। এ কােজ িনেয়ািজত সাহাবীেদর মধ্েয আমীরুল মুিমিনন হযরত আলী (আ.) িছেলন সবার শীর্েষ বা েনতৃত্েব।
অবশ্য  েকােনা  েকােনা  সূত্রেকারআেনর  সুরাগুেলার  একত্রীকরণ  ও  ধারাক্রম  সাজােনার  কােজ  হযরত  আলী  (আ.)’  র
অিবরাম  প্রেচষ্টার  কথা  উল্েলখ  কেরনিন।  িকন্তু  িবিভন্ন  বর্ণনা  অনুযায়ী  েকারআেনর  িশক্ষা  উপলব্িধর
আেলােকাজ্জ্বল নানা িদগন্ত খুেল িদেয়িছেলন িতিন। িবশ্বনবী (সা.)’র ওফােতর পর অন্য সব কােজর আেগ েকারআেনর
সুরাগুেলার একত্রীকরণ, সংকলন ও তাফিসর েলখার কােজই মশগুল িছেলন আলী (আ.) এবং৬ মাস পর তা সম্পন্ন হয়। ইবেন
নািদম িলেখেছন, সর্বপ্রথম সংকিলত সিহফা আলী(আ.)’র সিহফা। মুহাম্মাদ িবন িসইিরন আকরামা েথেক বর্ণণা কেরেছন, ”
প্রথম  খিলফার  েখলাফেতর  প্রথম  িদেক  আলী  (আ.)  িনজ  ঘের  থাকেতন  এবং  িতিন  েকারআেণর  বাণীগুেলা  একত্র  বা  সংকলন

কেরন।
*িব.দ্র.

*িব.দ্রপ্রথম  খিলফা  তার  শাসনামেল  পিবত্র  েকারআেনর  পূর্ণাঙ্গ  সংস্করণ  প্রকােশর  উদ্েযাগ  েনন।  িতিন
হােফজেদরেক স্মৃিত েথেক ও ওহী েলখকেদরেক িবিভন্ন মাধ্যেমর ওপর েলখা েকারআেনর অংশগুেলা একত্িরত করেত বেলন।

েকারআেনর িবিভন্ন অংশ একত্িরত করার কােজ হযরত জােয়দ িবন সােবত ভূিমকা েরেখিছেলন।
তৃতীয় খিলফার শাসনামেল ব্যাপক িবস্তৃত মুসিলম িবশ্েবর নানা স্থােন েকারআেনর উচ্চারেণ পার্থক্য েদখা েদয়
এবং েস সময় েকারআেনর িলিখত কিপগুেলাও নানা িদক েথেক দূর্বল িছল। ফেল ২৫ িহজরীেত েকারআেনর উচ্চারণ-রীিত বা
আবৃত্িত িনেয় ক্বারী ও েকারআেনর িশক্ষকেদর মধ্েয মতেভদ েবেড় যায়। েকউ েকউ অন্য এক দেলর েকারআন েতলাওয়াত বা
আবৃত্িতেক িবকৃত উচ্চারণ বেল েঘাষণা েদন। ফেল তৃতীয় খিলফা অিভন্ন আবৃত্িতেত েকারআন একত্িরত করার জন্য ওহী
েলখকেদর  িনেয়  একিট  কিমিট  গঠন  কেরন।  এরপর  িবিছন্নভােব  েলখা  েকারআেনর  অংশগুেলা  যা  কখনও  কাগেজ,  কখনও  হােড়,
গােছর  বাকেল  ও  চামড়া  ইত্যািদ  মাধ্যেমর  ওপর  েলখা  িছল-  েসগুেলা  পুেড়  েফলার  িনর্েদশ  েদন  যােত  মতেভদ  ও
দ্বন্দ্েবর উৎস সমূেল িবলুপ্ত হয় এবং মুসলমানরা সবাই একই িলিপ ও অিভন্ন উচ্চারণ-রীিতর েকারআেনর অিধকারী
হয়।  আল্লামা  িহল্িলর  মেত  তৃতীয়  খিলফা  নতুন  সংকিলত  এই  েকারআন  হযরত  আলী  (আ.)  র  মাধ্যেম  স্বাক্ষিরত  বা

সত্যািয়ত  কিরেয়  িনেয়িছেলন।
েকারআেনর  আনুষ্ঠািনক  িলিপ  সংেশাধেনর  কাজ  শুরু  হেয়িছল  ৫০  িহজরীেত।  হযরত  আলী  (আ)-এর  ছাত্র  আবুল  আসওয়াদ

দুেয়িলর অনুেরােধ কুফার শাসক েকারআেনর িলিপেত নানা িচহ্ন তথা েজর, যবর, যিত িচহ্ন প্রভৃিত যুক্ত কেরন।



 


